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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
স্বাধীনতার স্বাদ w8s
দাঙ্গা হল এই আপসের একটা দর-কষাকষি ! ইংরেজের সেরা চালাবাজি। আমরা ভাব করি, দাঙ্গা করি, আপাস করি, তুমি বিদেশি ইংরেজ, তোমার মাথাব্যথা কেন ?
কারখানা-ফেরত মজুররা সন্ধ্যায় বাজারে সওদা করতে আসে, দলে দলে তারা জমায়েতে ভিড়ে যায়। দেখতে দেখতে দু-তিনশো মানুষের ছোটাে সভাটা হয়ে দাঁড়ায় হাজার মানুষের জমায়েত ।
তারাও জমায়েতে যোগ দেয়। একজন একটি আলো এনে কাঠের বাক্সের উপর বসিয়ে দেয়। নাজিমকে আরও স্পষ্টভাবে দেখতে পায় সকলে। নোংরা বাজারের আবর্জনা-ভরা পোড়ো জমিতে হিংসায় শঙ্কায় গুম খাওয়া এই দিনে সন্ধ্যার ভয়ার্ত অন্ধকার নামার পর এমন জনসমাবেশ কে কল্পনা করতে পেরেছিল ?
বহুদিন বিষের নেশায় আচ্ছন্ন আত্মহারা হয়ে থেকে আজ এখানে মানুষগুলি যেন সংবিৎ ফিরে পেয়েছে, আটকানো নিশ্বাস ফেলে মাথা নাড়া দিয়ে উঠেছে জীবস্তু মানুষের মতো।
পতপত করে, আশা উৎসাহ আত্মবিশ্বাসের জোয়ার আসছে মানুষের মনে। ভয়াবহ রক্তাক্ত ফকির কবল থেকে এখানে আজ মুক্তি ঘোষণা !
এক বুড়ে জমায়েতকে একটা খাপছাড়া চমক দেয়। দুর্গার কাছে, প্ৰায় তার গা ঘেঁষে বুড়ো দাঁড়িয়েছিল। কোমরে নিয়মিত গঙ্গামানে মেটে রংয়ের সাতহাতি কাপড় জড়ানো, গলায় তুলসীর মালা, মাথায় মস্ত একটা টিকি। থেকে থেকে বুড়ো কাশছিল। প্রণব চড়া গলায় বক্তৃতা শেষ করে কাঠের বাকসের মঞ্চ থেকে নেমে দাঁড়াতেই বুড়ো দাবি জানায়, সে কিছু বলবে।
নাজিম ডেকে বলে, আইয়ে। কাঠের ব্যাকসে উঠে। বুড়োবা কাশির ধমক আসে। নিজের মুখে থাবড়া মেরো-মেরে এক দল কফ তুলে সে কাশি থামায়। মুখ তুলে চেচিয়ে বলে, মোছনমান ভাইসব, তোমরা গো-মাতার মাংস খাও !
হাজার মানুষ চমকে ওঠে, থ বনে যায়। এতগুলি লোকের গরম নিশ্বাসের আওয়াজ পর্যন্ত থেমে গিয়ে হঠাৎ যেন গুমোট নেমেছে মনে হয়। .
অন্য সভা হলে তখনি একটা গোলমাল শুরু হয়ে যেত, শাস্তিসভায়, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যসভায় এ কী বেয়াড়া কথা ! মোছলমান ভাইসব, তোমরা গো-মাতার মাংস খাও ! বুড়ো হাঙ্গামা বাধাতে চায় নিশ্চয় । থামাও বুড়োকে, থামিয়ে দাও ! মারো !
কিন্তু সভায় বেশির ভাগ মজুর। অত অল্পে তারা ভড়কে যায় না, নিজেদের ওপর বিশ্বাস রাখে। বুড়ো দেখুক না চেষ্টা করে গোলমাল বাধাতে পারে। কিনা, নিজেই গলায় রক্ত তুলে চেচিয়ে মরবো, সভা তাকে গ্ৰাহও করবে না। শোনাই যাক, দু-একমিনিট কী বলে বুড়ো !
একটু থেমে বুড়ো বলে, মোদের হিন্দু জেতের বড়োবাবুরা গো-মাতার মাংস খাওয়া পাপ বলে দুধ খায়। ক্ষীর ছানা মাখন ঘি খায়, দই সন্দেশ রাবড়ি রসগোল্লা খায়, ফের আবার দুধ মিশিয়ে চা-ও খায় । বড়োবাবুরা খায়, পয়সাওলা বাবুরা। মোরা গরিব বেচারারা গোস্ত খাওয়ার নাম শুনলে বলি, রাম রাম ! দুধ ছানা খাবার সাধ জাগে, তা, হা মোদের পোড়া আদেষ্ট, ট্যাক গড়ের মাঠ । স্বাধীন হয়ে দুধ ছানা সন্দেশ খেয়ে মোটা হব এই ভরসায় দিন গুনি, গঙ্গাজল খেয়ে খিদেও মেটাই, তেষ্টাও মেটাই ।
প্ৰণবরা এতক্ষণে নিশ্বাস ফেলে। প্রণব আর গিরীন দুজনে কেঁচার কাপড়ে মুখ মেছে। বুড়োর রসজ্ঞান আছে ।
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